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ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে বীরসপ্তক ক্রসিং পয়েন্ট- এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ত্রিশ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে। যাঁদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।
আগস্ট শোকের মাস। আমার পিতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারসহ এই মাসে শাহাদাতবরণ করেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। 
সুধিবৃন্দ,
আপনারা জানেন গত ২৯-এ জুলাই ২০১৮ এই স্থানে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় দু’জন শিক্ষার্থীর অকাল মৃত্যু ঘটে। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই মর্মাহত হয়েছি। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। এই স্থানে একটি আন্ডারপাস নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের ছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই আন্ডারপাসের কাজটি দ্রুত সম্পাদনের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর অর্পণ করেছি।
২৯-এ জুলাই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার পর শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবীতে সোচ্চার হয়। আমরা খুব ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাদের সহযোগিতা করেছি। তাদের ৯-দফা দাবীও মেনে নিয়েছি এবং তার বাস্তবায়নও শুরু করেছি। আজকের এই উদ্বোধন সেই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ারই অংশ।
 কিন্তু দুঃখের বিষয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের এই অহিংস আন্দোলনে কিছু কুচক্রী মহল ফায়দা লুটার চেষ্টা চালায়। তারা এতে অনুপ্রবেশ করে সহিংসতা ও Violence করে। আমরা দেখেছি বিএনপির একজন সিনিয়র নেতা টেলিফোনে তার ক্যাডারদের রাস্তায় নামানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। অছাত্র দুস্কৃতিকারীরা নকল স্কুল ইউনিফর্ম ও আইডি নিয়ে প্রকৃত শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে যেয়ে সহিংসতা করে। এ সকল দুস্কৃতিকারীরা চাপাতিসহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামে, তার ভিডিও আমরা দেখেছি। বিভিন্ন জায়গায় স্কুল ড্রেস ও নকল আইডি বানানো বেড়ে যায় সে তথ্য আমাদের কাছে আছে।
 এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যাচার ও গুজব ছড়িয়ে দেশের মধ্যে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। আমাদের ধানমন্ডি পার্টি অফিসে আক্রমণ চালায় এই দুর্বৃত্তরা। অনেকে আহত হয়। শিশুদের মানবঢাল বানিয়ে অপকর্ম করতে চেয়েছিল তারা। আমি দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা খুব দ্রুত এই অপচেষ্টা বুঝতে পারে। আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সেটা উপলব্ধি করতে পেরে ঘরে ফিরে গেছে। 
ইতোমধ্যে আমরা সড়ক পরিবহন আইন মন্ত্রিসভায় পাশ করেছি। খুব দ্রুতই জাতীয় সংসদে এটি পাশ হবে। এ আইন পাস হলে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরে আসবে বলে আমি আশা করি।
এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে আমি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিই। তার মধ্যে;
১। শহিদ রমিজ উদ্দিন স্কুলকে ৫টি বাস ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।
২। দেশের প্রত্যেকটি স্কুলসংলগ্ন রাস্তায় স্পিডব্রেকার বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
৩। স্কুলের পাশে বিশেষ ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হবে।
৪। নিহতের পরিবারকে ২০ লাখ টাকা করে সঞ্চয়পত্র অনুদান দেওয়া হয়েছে।
৫। জাবালে নূরের রোড পারমিট বাতিল করা হয়েছে। ফিটনেসবিহীন সকল পরিবহনের রোড পারমিট বাতিল করা হচ্ছে। জাবালে নূরের মালিক ও চালককে আটক করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।
সুধিবৃন্দ,
এই ঢাকা শহরে প্রায় দুই কোটিরও বেশী মানুষের বসবাস। এছাড়া সারাদেশ হতে প্রতিদিন প্রায় লাখ লাখ মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে ছুটি আসে ঢাকা শহরে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসন ও সৌন্দর্য্য বর্ধন করে ঢাকা শহরকে একটি আধুনিক ও উন্নত শহরের আদলে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করছি। আমরা বিজয় স্বরণী ফ্লাইওভার, জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ করেছি। দুই স্তর বিশিষ্ট মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। 
ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে এবং এক্সপ্রেস রেলওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ‘ঢাকা সার্কুলার রুট’ এবং ‘ইস্টার্ন বাইপাস’ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। যাত্রাবাড়ী থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত দেশের প্রথম ৮-লেনের মহাসড়ক চালু করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রীঘ্রই এটি ৬-লেনে উন্নীত করা হবে। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত দেশের প্রথম মেট্রোরেল নির্মাণকাজ চলছে। গাজীপুর-বিমানবন্দর বাস র‌্যাপিড ট্রানজিটের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। আমরা হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আমরা ওয়াটার বাস চালু করছি।
ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২০ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিএসসি’র তত্ত্বাবধানে পদ্মা সেতুর তিনটি প্যাকেজের নির্মাণ কাজও শেষ পর্যায়ে। এগিয়ে চলছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল এবং এক্সের কন্ট্রোল এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ, যা অতিদ্রুত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও ঢাকা শহরকে যানজট মূক্ত করার লক্ষ্যে শহরব্যাপী সার্কুলার রিং রোড তৈরির জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। 
এ সকল পরিকল্পনার মধ্যে ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে বীরসপ্তক ক্রসিং পয়েন্ট এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস অন্যতম, যা অতিদ্রুত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ। যানজট নিরসনে এখানে ফ্লাইওভার নির্মাণ হলেও পথচারী চলাচলের জন্য যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঢাকা সেনানিবাস সংলগ্ন এমইএস বাসস্টপ সংলগ্ন আন্ডারপাস প্রকল্পটির উভয় পার্শ্বে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ যথা- শহিদ রমিজউদ্দীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল মডেল স্কুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। 
সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের পরিবার, সন্তানাদির স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, অফিসে যাতায়াত ও দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ মহাসড়ক পারাপারের প্রয়োজন হয়। পথচারীগণ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করছে। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা পারাপারের কারণে দেখা যায় যানবাহনগুলো দ্রুত চলাচল করতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে প্রায়শই দুর্ঘটনাসহ যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। এই আন্ডারপাস নির্মাণের ফলে সকল প্রকার ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হবে এবং মহাসড়ককে যানবাহন চলাচলও নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে।
সুধিবৃন্দ,
বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের কারণে আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে আসতে পেরেছি। সকল সূচকে আমরা উন্নতি করেছি। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা সমুদ্র বিজয় করেছি। বাংলাদেশ আজ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশ বিজয় করতে সক্ষম হয়েছে। 
আমরা পর পর দুইবার সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আছি বলেই এসব উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা গ্রামের আনাচে-কানাচের রাস্তাঘাটসহ সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছি। শহর ও গ্রামের পার্থক্য হ্রাস পেয়েছে। আগামীতে আমরা ক্ষমতায় আসলে গ্রামকে শহরের পর্যায়ে উন্নীত করব। আমি আশা করি, মেট্রোরেলসহ অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ঢাকা শহর যানজট মুক্ত হবে। আমরা রাজধানী ঢাকাকে উন্নত দেশের রাজধানীর মত আধুনিক করে গড়ে তুলব।
সেনাবাহিনীর কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানের দূর্গম এলাকায় রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজ করে সুনাম অর্জন করেছে। এ কোরের সদস্যগণের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা দেশবাসীকে বহুসংখ্যক উন্নত স্থাপনা উপহার দিতে পেরেছি। 
সড়ক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ এই আন্ডারপাস প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্রিগেডের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। 
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, 
তোমরাই হবে দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার। দেশের উন্নয়নে তোমাদেরই দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের অবদানে অংশীদারিত্বের জন্য প্রয়োজনে মেধা; আর পড়াশুনায় কঠোর মনোনিবেশের পাশাপাশি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সৃজনশীল কার্যক্রম চর্চার মাধ্যমে সেটি অর্জন করা সম্ভব। তোমাদের মেধা, শ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমেই ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব- ইনশাআল্লাহ।
পরিশেষে উপস্থিত বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং আমার আদরের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। 
আমি এখন ঢাকা-এয়ারপোর্ট মহাসড়কে বীরসপ্তক ক্রসিং পয়েন্ট- এর নিকট পথচারী আন্ডারপাস প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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